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জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় কমিটি
২০ মার্চ ২০১৯, বুধবার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আসসালামু আলাইকুম।
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গঠিত জাতীয় কমিটি এবং জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রথম যৌথ সভায় উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
বঙ্গবন্ধুর শততম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের জন্য ১০২-সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি এবং ৬১-সদস্যের একটি জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। 
আমি যতদূর জানতে পেরেছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী কীভাবে সুষ্ঠু ও সুন্দর উৎসব আয়োজনের মাধ্যমে উদযাপন করা যায় সে বিষয়ে কমিটির সদস্যগণ ইতোমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছেন। এজন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন কমিটির অফিস স্থাপন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করছে। শিক্ষা মন্ত্রণাময়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং মাতৃভাষা ইনস্টিটিউিট সার্বিক সহায়তা প্রদান করছে।
বাঙালির কয়েক হাজার বছরের রাজনৈতিক ইতিহাসে সেই অর্থে বাঙালিরা কখনই স্বাধীন শাসক দ্বারা শাসিত হয়নি। বিদেশিরা বাঙালিদের শাসন করেছে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বাঙালি জাতি যুগে যুগে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি। 
অবশেষে বিংশ শতাব্দের গোড়ার দিকে মুক্তির দূত হিসেবে জন্ম নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক ধূমকেতুর নাম। তাঁর নেতৃত্বেই বাঙালি জাতি শেষ পর্যন্ত পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বাধীনতার স্বাদ পায় এবং মুক্তিলাভ করে।
আমরা যদি তাঁর জীবনাচরণ বিশ্লেষণ করি তাহলে লক্ষ্য করব যে, তাঁর জন্ম হয়েছিল মানুষের কল্যাণের জন্য। শিশুকাল থেকেই তিনি মানুষের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। যা কিছু অন্যায়-অসত্য, তার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সবসময়ই উচ্চকণ্ঠ, স্বোচ্চার।
তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় কেটেছে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে। কিন্তু এ নিয়ে তাঁর কোন আফসোস ছিল না। তিনি আপোসও করেননি শাসকদের সঙ্গে। মৃত্যুভয় ছিল না তাঁর কোনদিন। মানুষের জন্য মরতে তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। 
কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে পড়ার সময় তিনি পাকিস্তান বাস্তবায়ন আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ছয়চল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহায়তায় গ্রামে গ্রামে নঙ্গরখানা খুলে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন। জাতিগত দাঙ্গার সময় তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে মানুষকে রক্ষা করেছেন। 
কিন্তু ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত ভেঙ্গে যে পাকিস্তানের জন্ম হয়, সে পাকিস্তান বাঙালির আবাসভূমি ছিল না - এ সত্যটি সবার আগে বুঝতে পেরেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাইতো আমরা দেখি, কলকাতা থেকে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান সবার আগে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারিদের আন্দোলনে সংহতি প্রকাশ করেন। জেল খাটেন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হন।
রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে পিকেটিং করার সময় ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সেই যে কারাগারে যাওয়া শুরু, পাকিস্তান শাসনামলের পরবর্তী ২২ বছরে জেলখানাই ছিল তাঁর অনেকটা স্থায়ী নিবাস। তিনি মোট ৪,৬৮২ দিন কারাগারে ছিলেন।
যে বাঙালি চিরদিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ছিল, সেই জাতিকে তিনি মুক্ত করেছেন। বঙ্গবন্ধু একটি দেশ দিয়েছেন, মানচিত্র দিয়েছেন, দিয়েছেন জাতীয় পতাকা। তাঁর ইচ্ছে ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি তিনি দেশের মানুষকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দিবেন। 
কিন্তু ঘাতকেরা তা হতে দেয়নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম এই হত্যাকান্ডে শিশু, অন্তঃসত্ত্বা নারী, শারীরিকভাবে পঙ্গু মানুষকেও রেহাই দেওয়া হয়নি।
তবে, সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, ক্ষমতালোভী ষড়যন্ত্রকারীরা হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার বদলে পুরস্কৃত করে। স্বঘোষিত খুনীদের অনেককে বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাসে কূটনীতিকের চাকুরি দেওয়া হয়। আবার কাউকে কাউকে রাজনীতিতে পুনর্বাসন করে সংসদে পর্যন্ত বসানো হয়। এ ছিল এক নির্মম পরিহাস। 
খুনীরা ভেবেছিল কেউ কোনদিন তাদের বিচারের মুখোমুখি করতে পারবে না। কিন্তু ওরা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিল বাংলার মানুষের কথা। ওরা ভুলে গিয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু ছিলেন এ দেশের মেহনতি মানুষ - কৃষক, শ্রমিক, মজুরের প্রাণের নেতা। ঘটনার আকস্মিকতায় তাঁরা খানিকটা হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু বঙ্গবন্ধুর খুনীদের ক্ষমা করেনি এ দেশের মানুষ।
জনগণের সমর্থনে বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিচার হয়েছে। বিচারের রায় কার্যকর হয়েছে। কয়েকজন খুনী বিদেশে পালিয়ে আছে। আমরা তাদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের রায় কার্যকর করব।
বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী পালন যেন আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত না হয়। সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে। বঙ্গবন্ধুর জীবন এবং কর্ম নিয়ে আমরা এমন কিছু করতে চাই যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে, উদ্বুদ্ধ করবে।
আমি বাংলাদেশের মানুষকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আমাদের বিজয়ী করে টানা তৃতীয়বারের মত সরকার পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। যে অবস্থাতেই থাকি না কেন, আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী পালন করতাম। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারে না থাকলে সরকারিভাবে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা সম্ভব হত না।
আমরা দেখেছি ’৭৫-পরবর্তী শাসকেরা কীভাবে জাতির পিতার নাম মুছে ফেলার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতার ইতিহাস থেকে বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার উদ্যোগ নেয় শাসকেরা। জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার মহানায়ক বানানোর চেষ্টা করে। এটা যেন ঠিক কাক কোকিলের গায়ে ময়ুরের পেখম বসিয়ে ময়ুর বানানোর চেষ্টা। পাঠ্য পুস্তকে বিকৃত ইতিহাস সংযোজন করে কোমলমতি শিশুদের বিভ্রান্ত করা হয়। যে ৭ই মার্চের ভাষণ শুনে গোটা বাঙালি জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই ভাষণ নিষিদ্ধ করা হয়। বাঙালির ইতিহাসের মহানায়ককে কলঙ্কিত করার এমন কোন হীন প্রচেষ্টা নেই যে তারা করেনি। 
আপনারা বিজ্ঞজনেরা এই উদযাপন কমিটিতে রয়েছেন। আপনারা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিন কীভাবে আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ফলপ্রসূভাবে উদযাপন করতে পারি। আমি আগেই বলেছি শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে যেন সীমাবদ্ধ না থাকে এই অনুষ্ঠানমালা। আমরা কীভাবে বঙ্গবন্ধুকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে পারি, তার বাস্তবভিত্তিক পথ-নির্দেশ থাকতে হবে। শুধু ঢাকা শহর বা দেশের বড় বড় শহরে যেন এটা সীমাবদ্ধ না থাকে, আমরা সারাদেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠানমালা ছড়িয়ে দিতে চাই।
আবার সবকিছু যেন আমলা-নির্ভর না হয়ে যায়। স্বাধীনতার স্বপক্ষের সকল দল, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে এ উদযাপন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে হবে।
আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু সর্বজনীন, তিনি সকলের। কাজেই সকলের কাছে তিনি যাতে পৌঁছতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার সূচনা বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
...
